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আসসালামু আলাইকুম। 
সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ কর্মকর্তাদের পরিবারবর্গকে ফ্ল্যাট হস্তান্তর এবং সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। 
২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পিলখানায় আমাদের ৫৯ জন চৌকস সেনাসদস্য শাহাদাত বরণ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আভিযানিক ও অনাভিযানিক কর্তব্য পালনকালে মৃত্যুবরণ করেছেন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্য। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি । তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।
পিলখানায় সংঘটিত হত্যকান্ডের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এক ঘটনায় এত অধিক সংখ্যক আসামীর বিচার অত্যন্ত বিরল। বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক বাধা ছিল। একটি বিশেষ রাজনৈতিক জোট সমর্থিত আইনজীবীরা সংঘবদ্ধভাবে আসামীপক্ষে লড়েছেন। অকারণে বিচারকার্যক্রম দীর্ঘায়িত করার অপকৌশল নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের সরকার আইনের শাসনকে সমুন্নত রেখেছে।
সুধিবৃন্দ,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে। জাতির পিতা একটি জ্ঞান ভিত্তিক সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
শত প্রতিকূলতার মাঝেও অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তির সমরাস্ত্র সংগ্রহ করেন। কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তিনি সপরিবারে নিহত হন। তাঁর প্রবর্তিত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামলীগ পুনরায় দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি।
সুধিমন্ডলী ,
স্বজন হারানোর ব্যাথা আমি বুঝি। নিজের জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতায় বিডিআর হত্যাকান্ডে স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসন ও দেখভালে আমার নিজস্ব কিছু ভাবনা ছিল। আমার চেষ্টা ছিল কিভাবে এই বিপর্যয় কাটিয়ে পরিবারগুলি শুধু মাত্র ঘুরে দাঁড়াবেই নয়, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তারা পিতৃহীনতার শূন্যতায় ভেঙ্গে পড়বে না বরং তাদের অভ্যস্ত জীবনের যেন কোন ব্যত্যয় না ঘটে। 
পরিবারগুলোর আয়ের উৎস কী হবে, তাদের বাসস্থান, কর্মসংস্থান এবং মর্যাদাসম্পন্ন পুনর্বাসনের কথা আমি সব সময় ভেবেছি। একাজে তদারকির জন্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও তাঁর সহধর্মিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ ব্যাংকার্স এ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা শহীদ পরিবারবর্গকে সহায়তা প্রদান করেছেন। যা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। 
আজ পিলখানাসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বমোট ৬৮জন কর্মকর্তার পরিবারবর্গের জন্য মিরপুর ডিফেন্স অফিসার্স হাউসিং সোসাইটি-তে আধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। 
প্রিয় সুধী,
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার প্রথম মেয়াদকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং বুঁনিয়াদ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আধুনিকতম সকল সুযোগসহ এনডিসি, বিপসট, এএফএমসি, এমআইএসটি এবং এনসিও’স একাডেমির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করি। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের সমর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রেরণ করছে।
পদাতিক কোরের উন্নয়ন ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করি। কল্যাণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে  ট্রাস্ট ব্যাংক এবং হোটেল রেডিসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
আমাদের সরকারের সময়েই প্রথম সেনাবাহিনীতে মেয়েদের অফিসার পদে চাকরীর সুযোগ প্রদান শুরু হয়। মহিলা অফিসার ভর্তির প্রায় দেড়দশক পরে চাকরীর মেয়াদের যথার্থতা সাপেক্ষে, মেয়েদের বিগত বছর থেকে স্টাফ কলেজে প্রতিনিধিত্বশীল অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমাদের এক বিরাট অর্জন। 
সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় খসড়া জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি ও সেনাবাহিনী ফোর্সেস গোল ২০৩০ নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সশস্ত্রবাহিনীর উন্নয়নকল্পে  রাশিয়া হতে ১ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি করেছি। যা সশস্ত্রবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ। সিলেটের সালুটিকর ও রামুতে নূতন সেনানিবাস স্থাপন করেছি। 
আমরা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরেই ৩৬৩ কোটি টাকা পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে মোট ৯৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই। এর ফলে বাসস্থানের সংকট দূর হয়েছে। অফিসারদের জন্য ডিওএইচএস সম্প্রসারণ ও নতুন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। জলসিঁড়ি প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে ৬০৮০টি প্লট অফিসারদের বরাদ্দ দেওয়া  হয়েছে। 
প্রিয় অফিসারবৃন্দ,
দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বিশেষ করে সেনাবাহিনী দ্রুততম সময়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা বরাবরই প্রশংসিত  হয়েছে। আমাদের সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে জাতিসংঘ মিশনে আরও বলিষ্ঠ নীতিনির্ধারণী অংশীদার করতে নিরন্তর কাজ করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন মানদন্ডের বিবেচনায় আজ বিশ্ব মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ মর্যাদা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব আপনাদের।
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজের নবনির্মিত কমপ্লেক্সটি ষ্টাফ কলেজের সার্বিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 
বর্তমানে বিশ্ব নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হওয়ায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্বের পরিসর অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন এবং নূতন বিষয় সংযোজন প্রয়োজন। 
আমাদের প্রতিনিয়ত সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় যে শক্তি ও কর্মঘন্টা ব্যয় হয়, তা করতে না হলে আরও কয়েকগুণ উন্নতি ও  সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব ছিল। 
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টাও অব্যাহতভাবে আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। 
সাম্প্রতিক সময়ে রংপুরে একজন বিদেশী নাগরিক হত্যাকান্ডের শিকার হন। যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবেশী ও স্থানীয় মসজিদের ইমাম গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিনি নিয়মিত মসজিদে নামায পড়তেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠীর বরাত দিয়ে দায় স্বীকারের কথা প্রচারিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের এগিয়ে চলার অরোধ্য গতিকে স্তিমিত করতেই এসকল চক্রান্ত। এ অশুভ তৎপরতা মোকাবেলায় সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তাহলেই কেউ আমাদের কিছুই করতে পারবে না।
২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত পর পর দুই মেয়াদে আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। আমাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। মাথাপিছু আয় এখন ১ হাজার ৩১৪ ডলার। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের রপ্তানি আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের রিজার্ভ ২৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। শিক্ষার হার ও মান বেড়েছে। দেশের ৭৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। দেশের জনগণ তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। 
আমরা মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বিজয়ী হয়েছি। গভীর সমুদ্রে বিশাল এলাকার মালিকানা পেয়েছি। প্রতিবেশী ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছি।  
সুধিবৃন্দ,
আমাদের সম্পদ সীমিত। আর সে সীমিত সম্পদ দিয়েই আমরা একটি যুগোপযোগী, দক্ষ ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং সকল প্রকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সে আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের সার্বিক  কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।   
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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